
 
17-10-2026 প্রাতঃ মরুলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন 
 

"মিষ্টি বাচ্চারা - হিয়ার নো ইভিল, একমাত্র বাবার থেকেই শুনতে হবে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল 
পুষ্পের মতো থাকতে হবে" 

*প্রশ্নঃ - কোন্ খেলাকে যথার্থ ভাবে জানা বাচ্চারা কখনোই ধন্দে পড়তে পারে না? 
*উত্তরঃ - দঃুখ আর সুখ, ভক্তি আর জ্ঞানের যে খেলা চলছে, তাকে যথার্থ ভাবে যারা জানবে তারা 

কখনোই ধন্দে পড়ে যায় না। তোমরা জানো ভগবান কাউকেই দঃুখ দেন না, তিনি হলেন 
দঃুখ হর্ত া সুখ কর্ত া। যখন সবাই দঃুখী হয়ে যায়, তখন দঃুখের থেকে লিবারেট করতে 
তিনি আসেন। 

*গীতঃ- কে এল আজ নব প্রভাতে.... 
 

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কী শুনলো? ভক্তির গান। ভক্তিকে ইংরেজীতে বলা হয় ফিলোসফি। টাইটেল পেয়ে 
থাকে ডক্টর অফ ফিলোসফি। এখন ফিলোসফি (ভক্তি) তো ছোট বড় সব মানষুই জানে। যাকেই 
জিজ্ঞাসা করবে ঈশ্বর কোথায় থাকেন, তারা বলে দেবে সর্বব্যাপী। এও তো ফিলোসফি হলো তাই না? 
শাস্ত্রের কোনো কথাই বাবা শোনান না। কোনো ভক্তকেই জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । না তাদের মধ্যে 
জ্ঞান আছে, না তারা জ্ঞান সাগরের সন্তান । জ্ঞান সাগর বাবাকে কেউই জানে না। না তারা নিজেকে 
শিব বাবার বাচ্চা মনে করে। তারা সবাই ভক্তি করে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু তারা 
ভগবানকে জানে না, ফলে ভক্তির থেকে তাদের কী লাভ হবে? অনেকেই এই ডক্টর অফ ফিলোসফির 
টাইটেল পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বদু্ধিতে তো একটিই কথা রয়েছে - ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী । 
তাকে ফিলোসফি মনে করে। এর ফলেই পতনের দিকে গেছে। একে বলা হয় ধর্মের গ্লানি। আমরা কোনো 
মানবের সাথেই শাস্ত্রের বিষয়ে কোনো প্রকারেরই বিবাদ-বিসম্বাদ করতে পারি না। আমরা কোনও 
মানষুের কাছ থেকে পড়িনি। অন্য মানষুেরা মানষুের থেকেই পড়াশোনা করেছে। বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সব 
মানষুের কাছ থেকেই পড়ে থাকে। বানিয়েছেও মানষুই। তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনান একমাত্র বাবা 
এসেই। এখন আমাদের কোনো মানবের থেকেই কিছু শেখার নেই। তোমাদের এখন স্পীরিচুয়াল বাবার 
কাছ থেকেই শুনতে হবে। যারা শুনবে তারা হল রুহানী বাচ্চা, আত্মারা। তারা সবাই মানষু মানষুকে 
শোনায়। এ হল রুহানী বাবার জ্ঞান । ওটা হল মানষুের জ্ঞান। এই বাবাও (সাকার) তো মানষুই, তাই 
না? বলো, রুহানী বাবা এনার দ্বারা আমাদেরকে শোনান। আমরা আত্মারা শুনি। আমরা আত্মারা 
শরীরের দ্বারা অন্যদেরকে শোনাই। এ হল রুহানী জ্ঞান। বাকি সব হল জাগতিক জ্ঞান। ভক্তিতে 
শরীরের পূজা করে। বাবা বলেন - তোমরা নিজেকে মানষু বা ভক্ত মনে ক'রো না। নিজেকে আত্মা মনে 
করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা আত্মারা হলে ভাই-ভাই। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা 
আর পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল...। তো তোমাদের কোনো মানবের থেকে শুনতে হবে না। কেউ প্রশ্ন 
যদি করে বলবে - এ আমাদের কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয় । শাস্ত্রের জ্ঞানকে আমরা বলি ফিলোসফি অর্থাৎ 
ভক্তি মার্গের জ্ঞান । সদ্গতি প্রদানের জ্ঞান কেবলমাত্র এক বাবাই প্রদান করেন। সকলের সদ্গতি দাতা 
হলেন একমাত্র বাবা'ই, এইরূপ গাওয়াও হয়েছে । বাচ্চারা, কারো সাথেই তোমরা কোনো ডিবেটে যাবে 
না। 

বাবা বলেন - জ্ঞানের অথরিটি, জ্ঞানের সাগর হলাম আমি। আমি তোমাদেরকে শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাই না। 
আমাদের এ হল রুহানী জ্ঞান, বাকি সব হল জাগতিক জ্ঞান। ওই সমস্ত সৎসঙ্গ প্রভৃতি হল ভক্তি মার্গের 
জন্য। এই রুহানী বাবা বসে রুহদেরকে বোঝাচ্ছেন। সেইজন্য দেহী-অভিমানী হতে বাচ্চাদের পরিশ্রম 



লাগে। আমরা আত্মারা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। বাবার বাচ্চারাই তো 
বাবার আসনের উত্তরাধিকারীই হবে, তাই না? লক্ষ্মী-নারায়ণও দেহধারী। তাদের সন্তানেরা দৈহিক 
পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। এই বাবাই হলেন সব কিছুর থেকে আলাদা। সত্যযুগেও জাগতিক 
ব্যাপার হয়ে যায়। সেখানে এটা বলবে না যে রুহানী বাবার থেকে রুহানী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । 
দেহ-অভিমানকে ভাঙতে হবে। আমরা হলাম আত্মা আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটাই হলো 
ভারতের প্রাচীন যোগ, এরই খ্যাতি ছিল। ইয়াদ শব্দটি হলো হিন্দির। তো নলেজ এখন তোমাদেরকে কে 
প্রদান করেন, এ'কথা কোনো মানষুই জানে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে মানষু, মানষুের সাথেই কথা বলে 
এসেছে। এখন রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন। রুহ এই জ্ঞান শোনান সেইজন্য একে 
স্পীরিচুয়াল নলেজ বলা হয় । গীতার স্পীরিচুয়াল নলেজ তিনিই বোঝান, কিন্তু তাতে দেহধারী কৃষ্ণের 
নাম দিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন যে, কোনো মানষুের মধ্যেই এই নলেজ থাকতে পারে না। কখনো কেউ 
তোমাদের সাথে ডিবেট করলে বলবে, এ'সব হল তোমাদের ভক্তির জ্ঞান । মানষুের বানানো শাস্ত্রের 
জ্ঞান। সত্য জ্ঞান তো একমাত্র জ্ঞান - সাগর বাবার কাছেই রয়েছে, তিনি নিজেই সেই নলেজ প্রদান 
করছেন। তাঁকে সুপ্রিম পিতা বলা হয়। পূজাও সেই নিরাকারের হয়। যদি আরো নিরাকারের পূজা হয়, 
তবে তারাও হল তাঁরই সন্তান। মাটির শালগ্রাম বানিয়ে পূজা করে থাকে। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে। তোমরা 
জানো যে, সেই পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারী দনুিয়াতে থাকেন। আমরা আত্মারাও সেখানে থাকি। সেই 
জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞান শুনিয়ে সকলের সদ্গতি করেন। তিনি হলেন সব কিছুর থেকে ঊর্ধ্বে থাকা 
পরমপিতা পরমাত্মা । সব আত্মাদের ব্রাদারের পার্ট  প্রাপ্ত হয়েছে, তারপর শরীর ধারণ করে ভাই-বোন 
হয়। আত্মারা সবাই হলো এক বাবার সন্তান। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে, তখন স্বর্গে সুখ, নরকে দঃুখ 
ভোগ করে। এইরকম কেন হয়? বোঝানো হয় - জ্ঞান আর ভক্তি, একটা হল দিন আর অপরটি হল রাত। 
জ্ঞানের থেকে সুখ, ভক্তির থেকে দঃুখ, এই খেলা রচিত হয়ে রয়েছে । এমন নয় যে দঃুখ বা সুখ ভগবানই 
রচনা করেন। ভগবানকে ডাকে তখনই যখন দঃুখী হয়। মনে করে তিনি সুখ প্রদান করবেন। তারপর 
যখন সুখের সময় পুরো হয়ে যায় তখন রাবণ ৫ বিকারের কারণে দঃুখ শুরু হয়। এটাই হল খেলা, 
যেটাকে যথার্থ ভাবে বঝুতে হবে । একেই রুহানী জ্ঞান বলা হয়। বাকি সব কিছু হল জাগতিক জ্ঞান। 
সে'সব আমরা শুনতে চাই না। আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে - কেবলমাত্র আমাকে, পিতার থেকেই 
শোনো। বাবা বলেন - হিয়ার নো ইভিল...। আমরা কেবল এক ভগবানের কাছ থেকেই শুনি। তোমরা 
মানষুের কাছ থেকে শুনে থাকো। রাত দিনের ফারাক। বড় বড় বিদ্বানরা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে। সে' সব 
তো আমিও অনেক পড়েছি। এখন ভগবান বলছেন, তুমি তো অনেক গুরু করেছো, এখন তাদেরকে 
ছাড়ো, আমি যা শোনাচ্ছি সে'সব শোনো। ভগবান হলেনই নিরাকার, তাঁর নাম হল শিব। এখন আমরা 
তাঁর থেকে শুনছি। বাবা স্বয়ং নিজের পরিচয় আর তাঁর রচনার আদি, মধ্য, অন্তের পরিচয় দিয়ে থাকি 
এরপর আমরা আপনাদের থেকে শাস্ত্র ইত্যাদির কথা কেন শুনবো? আমরা আপনাদেরকে রুহানী নলেজ 
শোনাচ্ছি, শুনতে চাইলে শুননু। ধন্দে পড়ে যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপারই নেই। সমগ্র দনুিয়া হল 
একদিকে আর অন্যদিকে তোমরা কতো অল্পজন। বাবা এখন বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের 
উপর থেকে পাপের যে বোঝা রয়েছে, সে'সব নেমে যাবে আর তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । যারা পবিত্র 
হবে তারাই পবিত্র দনুিয়ার মালিক হবে। এখন পুরানো দনুিয়ার বদল হবে। কলিযুগের পরে সত্যযুগ 
আসবে। সত্যযুগ হল পবিত্র দনুিয়া । কলিযুগেই আমাকে আহ্বান করে যে, এসে পবিত্র দনুিয়া বানাও। 
তাইতো এখন আমি এসেছি, মামেকম্ স্মরণ করো। এখন দনুিয়া বদলে যাচ্ছে । এটা হলো অন্তিম জন্ম। 
এই পুরানো দনুিয়াতে আসুরিক রাজ্য অবলপু্ত হয়ে যাচ্ছে। রাম-রাজ্য স্থাপন হচ্ছে । সেইজন্য এখন অন্তিম 
জন্ম গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র হয়ে ওঠো। এটা তো হলো বিষয় সাগর। পদ্ম ফুল 
জলের উপরে থাকে। তাই এখন তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র হও। তোমরা 
বাচ্চারা জানো আমরা রাজত্ব স্থাপন করছি। এখন সমগ্র দনুিয়া বদলে যাবে। ওই ধর্ম স্থাপকরা কেবল 
নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে থাকে। প্রথমে তারা পবিত্র হয় তারপর পতিত হয়। সদ্গরুু তো হলেন 



একজনই, তিনিই সদ্গতি দাতা। মানষু গুরু তখনই করে যখন সদ্গতিতে যেতে চায়। যখন পাপ অনেক 
হয়ে যায়, তখন রুহানী পিতা জ্ঞান শোনান। ভক্তির ফল জ্ঞান তোমাদের ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত 
হয়। ভগবান কোনো ভক্তি শেখান না। তিনি তো জ্ঞান প্রদান করেন। তিনি বলেন - মামেকম্ স্মরণ 
করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । আর কোনো পবিত্র হওয়ার রাস্তা নেই। নতুন দনুিয়াতে 
সবাই স্বর্গবাসী ছিল। এখন পুরানো দনুিয়াতে সবাই হল নরকবাসী। সেইজন্য বাবা বলেন, আমি সবাইকে 
উদ্ধার করতে আসি। আমিই এসে রুহানী জ্ঞান প্রদান করি। বাবা নিজের পরিচয় প্রদান করছেন। আমি 
হলাম তোমাদের বাবা। এখন এটা হলো নরক। নতুন দনুিয়াকে স্বর্গ বলা হয়। এইরকম কীকরে বলবে 
যে, এখানেই হল স্বর্গ নরক, যার অনেক ধন আছে সে স্বর্গে রয়েছে? স্বর্গ তো হয়ই নতুন দনুিয়াতে। 
এখানে স্বর্গ কোথা থেকে এলো। সেইজন্য আমরা কোনও মানষুের কথা শুনি না। বাবা বলেন 
তোমাদেরকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে, তাই মামেকম্ স্মরণ করো। সারা দিন বদু্ধিতে এই 
নলেজ থাকা উচিত। আচ্ছা ! 

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । 
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার । 

*ধারণার জন্যে মখু্য সারঃ-* 

১ ) একমাত্র বাবার কাছ থেকেই রুহানী কথা শুনতে হবে। কারো কাছ থেকে অন্য কোনো বিষয়ের 
বিবাদ-বিসম্বাদে যাবে না। 

২ ) দেহী-অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য একমাত্র বাবার স্মরণেই 
থাকতে হবে। 
*বরদানঃ-* কর্ম দ্বারা গুণের দানকারী ডবল লাইট ফরিস্তা মরু্তি  ভব 

যে বাচ্চারা কর্মের দ্বারা গুণ দান করে তাদের চলন আর চেহারা দটুোই ফরিস্তাদের মতো 
দেখায়। তারা ডবল লাইট অর্থাৎ প্রকাশময় আর হাল্কাভাবের অনভূুতি করে। তাদের 
কোনও বোঝা অনভুব হয় না। প্রত্যেক কর্মে সহায়তার অনভুব হয়। যেন মনে হয় 
কোনও শক্তি, পরিচালনা করছে। প্রত্যেক কর্ম দ্বারা মহাদানী হওয়ার কারণে তাদের 
সকলের আশীর্বাদ বা সকলের বরদানের প্রাপ্তির অনভুব হয়। 

*স্লোগানঃ-* সেবাতে সফলতার নক্ষত্র হও, দরু্বল নয়। 
  

মাতেশ্বরী জীর অমলূ্য মহাবাক্য - 

১ ) "জ্ঞান, যোগ আর দৈবী গুণের ধারণা হলো জীবনের আধার" 

এটা তো আমাদের নিশ্চয় রয়েছে যে, পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা নলেজ প্রাপ্ত করছি, এই নলেজে 
মখু্য তিনটি পয়েন্ট রয়েছে, যার জন্য নিজেকে সমূ্পর্ণ পুরুষার্থ করবার প্রতি ধ্যান রাখা আবশ্যক। এর 
মধ্যে প্রথমে হল যোগ বা ঈশ্বরীয় নিরন্তর স্মরণ, যার দ্বারা বিকর্ম গুলির বিনাশ হয়। দ্বিতীয় হল জ্ঞান, 
মানে এই সমগ্র ব্রহ্মান্ড, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত কীভাবে হয়, যখন এই নলেজ হবে তখনই এই লাইফে 
প্র্যাক্টিকল চেঞ্জ আসতে পারে আর আমরা খুব ভালো ভবিষ্যৎ প্রালব্ধ বানাতে পারবো। তৃতীয় পয়েন্ট 
হলো - আমাদের কোয়ালিফিকেশন তো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সমূ্পর্ণ অবশ্যই হতে হবে, তবেই দেবতা 



হওয়া যাবে। তাই নিজেকে নিজে চলতে - ফিরতে, খাওয়া - দাওয়া করতে করতেও এই তিনটি পয়েন্টের 
উপরে ধ্যান রাখা জরুরী। এই এক জন্মেই জ্ঞান বল, যোগ বল আর দৈবী গুণ গুলির ধারণা করতে পারা 
যাবে। তিনটিরই পারস্পরিক কানেকশন রয়েছে - জ্ঞান ছাড়া যোগ লাগবে না আর যোগ ব্যাতিরেকে 
দৈবী গুণের ধারণা হবে না। এই তিনটি পয়েন্টের উপরেই হল সমগ্র জীবনের আধার। তখনই বিকর্মের 
খাতা সমাপ্ত হয়ে ভালো কর্ম তৈরী হয়। একেই ঈশ্বরীয় জীবন বলা হয়। 

২ ) "ভারতের প্রাচীন যোগ পরমাত্মার দ্বারা শেখানো হয়েছে" 

আমাদের এই ঈশ্বরীয় যোগ ভারতে প্রাচীন যোগ নামে বিখ্যাত। এই যোগকে অবিনাশী যোগ কেন বলা 
হয়? কারণ অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা এটা শেখানো হয়েছে। যোগ হয়ত অন্য লোকেরাও 
শেখায়, সেইজন্য যোগাশ্রম ইত্যাদি খুলতে থাকে। কিন্তু প্রাচীন যোগ শেখাতে পারে না। যদি এই রকম 
যোগ তারা শেখাতো তবে সেই রকম বল কোথায়? ভারত তো দিন দিন নির্বল হয়েই চলেছে। এর দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, সেই সব যোগ অবিনাশী যোগ নয় । যার সাথে যোগ লাগাতে হবে, তিনিই সেটা 
শেখাতে পারেন। বাকি অন্যদের সাথে তো যোগ লাগানোই যাবে না, তাহলে শেখাবে কীকরে? এই কাজ 
তো একমাত্র স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মাই করতে পারেন। তিনিই আমাদেরকে সমস্ত রহস্য উন্মোচন করে 
বলে দিতে পারেন। বাকি তো সবদিক থেকেই বলতে থাকে আমরা যোগ শেখাতে পারি। এটা তো আমরা 
জানি যে, সত্যিকারের যোগ স্বয়ং পরমাত্মাই শিখিয়ে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ঘরানার বা দৈবী রাজ্য স্থাপন 
করে থাকেন। এখন সেই প্রাচীন যোগ পরমাত্মা এসে প্রতি কল্পে আমাদেরকে শেখান। তিনি বলেন, হে 
আত্মা আমি পরমাত্মার সাথে নিরন্তর যোগ লাগাও, তাহলে তোমাদের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা । ওম্ 
শান্তি । 

অব্যক্ত ঈশারা :- পরোপকারের ভাবনার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে অপকারীরও উপকার করো 

যেরকমই আত্মা সম্পর্কে  আসুক, সে সতোগুণী হোক বা তমোগুণী, সকলের প্রতি শুভ চিন্তক অর্থাৎ 
অপকারীরও উপকারকারী। কখনও কোনও আত্মার প্রতি ঘৃণার দষৃ্টি যেন না যায়, কেননা তোমরা 
জানো যে এরা অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে আছে, অর্থাৎ অবঝু বাচ্চা। অবঝু বাচ্চাদের কোনও কর্মের উপর 
যেন ঘৃণা না আসে, বাচ্চাদের প্রতি যেন আরও দয়া আর স্নেহ উৎপন্ন হয়। 


